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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ত্যাগ bf>
হইতে তোমাদের কোনোরপে কথাবাত হইত কি না সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাব-গতিক দেখিয়া বড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ কাজকমে তাহার কমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মতো দিন দিন সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে বড়ার সম্মুখেই অকারণে আশ্রম সম্বরণ করিতে পারিত না ।
"অবশেষে বড়ো আবিস্কার করিল, ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখাসাক্ষাৎ চলিয়া থাকে— এমনকি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে ; নিজন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামশ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খড়ো, তুমি তো অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ-- মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি।’
“বিপ্রদাস তাঁথে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুজের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম । তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড়ো আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মতো। ইচ্ছা আছে, সমস্ত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব । আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোট শনিতেছি একট-আধট লেখে— তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু, তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেযে ভালো হয়, কারণ গল্পের উপসংহারটি আমার ভালো করিয়া জানা নাই ।”
হেমন্ত প্যারিশংকরের এই শেষ কথাগুলিতে বড়ো-একটা কান ন দিয়া কহিল, “কুসুম এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই ?”
পারিশংকর কহিল, “আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জ্ঞান তো বাপ, মেয়েমানুষের মন-- যখন না বলে তখন 'হাঁ' বুঝিতে হয়। প্রথমে তো দিনকতক নতন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল ! তুমিও দেখিলাম, কোথা হইতে সমধান পাইয়াছ : প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাহা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত— এবং শ্রীপতির বাসার সম্মখে আসিয়া কী যেন খাজিয়া বেড়াইতে ; ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাস্তা খুজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ, ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড়ো দঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়োই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটিক অবস্থাও সংকটাপন্ন। “একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইষা কহিলাম, বাছা, আমি বড়োমানষে, আমার কাছে লজা করিবার আবশ্যক নাই-তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি uS BBug Du DBBB Bu DBBBS BBB DBS BBB uB BB S শুনিলামান্ত কুসমে একেবারে বকে ফাটিয়া কদিয়া উঠিল এবং ছটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধাবেলায় গ্ৰীপতির বাড়ি গিয়া কুস্যমকে ডাকিয়া, HBBBB BB BuDS BB BBBB BBD DuBB BBBB BDDD DDD
আলোচনা করিয়া তাহাকে বঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া
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